বিষয়বস্তুতে চলুন

	
		
			
				

	
	

প্রধান মেনু
	
	


				
		

	
	প্রধান মেনু

	পার্শ্বদণ্ডে নিন
	লুকান



	

	
		পরিভ্রমণ
	

	
		
			প্রধান পাতা
	কেন্দ্রীয় আলোচনা
	সাম্প্রতিক পরিবর্তন
	যদৃচ্ছ লেখা
	যদৃচ্ছ লেখক
	যদৃচ্ছ নির্ঘণ্ট
	দান করুন


		
	




	
	

	
		প্রদর্শন পছন্দ
	

	
		
		

		
	







				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: উইকিসংকলন]
	


		

		
			

	

অনুসন্ধান
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				অনুসন্ধান
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন

	প্রবেশ করুন



		
	




	

	

	
	

নিজস্ব সরঞ্জামসমূহ
	
	


		

	
		
			 অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
	 প্রবেশ করুন


		
	





	
		অনিবন্ধিত সম্পাদকের জন্য পাতা আরও জানুন
	

	
		
			অবদান
	আলাপ


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র নবম খণ্ড.pdf/১৩৯

							

	
	

ভাষা যোগ করুন
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			পূর্ববর্তী পাতা
	পরবর্তী পাতা
	পাতা
	আলোচনা
	চিত্র
	নির্ঘণ্ট


		
	




								

	
	বাংলা
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			পড়ুন
	সম্পাদনা
	ইতিহাস দেখুন


		
	




							
				
							
								

	
	সরঞ্জাম
	
	


									
						

	
	সরঞ্জাম

	পার্শ্বদণ্ডে নিন
	লুকান



	

	
		কার্য
	

	
		
			পড়ুন
	সম্পাদনা
	ইতিহাস দেখুন


		
	





	
		সাধারণ
	

	
		
			সংযোগকারী পাতাসমূহ
	সম্পর্কিত পরিবর্তন
	বিশেষ পাতাসমূহ
	স্থায়ী সংযোগ
	পাতার তথ্য
	এই পাতাটি উদ্ধৃত করুন
	সংক্ষিপ্ত ইউআরএল নিন
	কিউআর কোড ডাউনলোড করুন
	সংক্ষিপ্ত ইউআরএল


		
	





	
		মুদ্রণ/রপ্তানি
	

	
		
			মুদ্রণযোগ্য সংস্করণ
	ইপাব ডাউনলোড
	মোবি ডাউনলোড
	পিডিএফ ডাউনলোড
	অন্য সংস্করণ বাছুন


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
আরোগ্য УХО8.
হঠাৎ খুশির যেন সীমা থাকে না কেশবের !
সে টের পায় ডাক্তার দত্ত তার চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন ! নইলে সামান্য একটা ড্রাইভার রোগীর জন্য এতবড়ো স্পেশালিস্ট ডাক্তার এমন বকবক শুরু করে ?
ডাক্তার দত্ত মেরুদণ্ড সোজা করে হাই-পাওয়ার চশমায় স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, কোনো রোগ নেই, তবু কত লোক যে আমায় শুধু টাকা দেবার জন্য আসে ! আবার রোগী হলেও টাকা দিয়ে আমায় যেন কিনে নিয়েছে এমনিভাবে ফিরিস্তি পেশ করে, আমার এই অসুখ, ওই অসুখ। দশ-বিশবছরের অসুখ, কিন্তু আশা করে রাতারাতি আমি সারিয়ে দেব। এতগুলি টাকা দিলে আমি এত বড়ো ডাক্তার, রাতারাতি দশ-বিশবছরের পুরানো রোগ না। সারাতে পারলে আমি আছি কী জন্য ?
কেশব সত্যই ভড়কে যায় !
জগতে জটিল কঠিন রোগ আছে বলেই প্রতিদিন নিরুপায় রোগী এককঁাড়ি টাকা। এ সব স্পেশালিস্টদের পায়ের কাছে ফেলে দেয়। রোগীকে এদের গ্রাহ্য না করারই কথা। অথচ তাকে রোগীর চেয়ারে বসিয়ে ডাক্তার দত্ত রোগের বিবরণ শোনার বদলে নিজের কথা বলতে আরম্ভ কবেছে-ডাক্তারকে কত খাটতে হয়, রোগীরা কেমন অবুঝ, রোগ সারান কত কঠিন কাজ !
কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে এক কাপ ঘোলাটে রঙিন কী একটা পানীয় এনে টেবিলে রেখে প্রশ্ন করে, আজও পারবে না তো ? ७रकाश प्रद्ध भांशों नाg। মেয়েটি বুষ্ট মুখে বলে, তবে আর দরকার নেই। বলে গাঁটগট করে ভেতরে চলে যায়। ডাক্তার দত্ত হাসিমুখে কেশবের দিকে চেয়ে বলে, দেখলে তো ? রোগীও দেখব। আবার ঘরের লোকের ফরমাশ না শুনলে তারাও চটবে ! সবাই যেন পেয়ে বসেছে আমায়।
আরও প্ৰায় আধঘণ্টা এমনিভাবে এলোমেলো কথাবার্তা চালিয়ে ডাক্তার দত্ত সেদিনকার মতো কেশবকে বিদায় দেয়। বুকে স্টেথ'স্কোপটা পর্যন্ত লাগায় না।
রোগটা কী দেখলেন না ? না, আজ কেবল রোগীকে দেখলাম। রোগীকে না বুঝলে রোগ বুঝব কী করে ? কেশব স্বস্তি পায়। কৃতজ্ঞতা বোধ করে। হঠাৎ যেন আশার গুঞ্জন শোনে। না, এ ডাক্তার সত্যি খুব ভালো। গোড়াতেই ঠিক ধরেছে তার রোগের একেবারে আসল কথাটি।
রোগটা যে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে তার জীবনে, তাকে ভালো করে না জানলে রোগ যে ধরা যাবে না, এটা অনুমান করতে দেরি হয়নি।
ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টগুলি নিয়ে পরদিন আবার তাকে যেতে বলা হয়। পরদিন রিপোর্টগুলি দেখতে দেখতে ডাক্তার দত্ত বলে, বাঃ, এ তো অর্ধেক কাজ এগিয়ে আছে ! পরীক্ষা ও চিকিৎসা মোটামুটি কীভাবে কত? নে চলবে, খরচ কতদূর গড়াতে পারে এ সব বিষয়ে সেদিন কথা হয়।
ডাক্তাব দত্ত বলে, তোমার কী অসুখ হয়েছে বলা কঠিন হবে না। কিন্তু আসল কথা হল কেন হয়েছে বার করা।
আরেকটি কথা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয় কেশবকে। ডাক্তারের কাছে কোনো কথা গোপন করলে চলবে না।--তার নিজের জীবনের কথা। খোলাখুলি সব জানাতে হবে।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:০১টার সময়, ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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